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আসসালামু আলাইকুম।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত ডিজিটাল-ডিএনসিসি-এ্যাপ এবং সিসিটিভি কার্যক্রম এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই কাজে সহযোগিতার জন্য  ডিএমপি এবং গুলশান, বনানী, বারিধারা ও নিকেতন সোসাইটির সমন্বয়ে গঠিত এলওসিসি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।
শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, দু’লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে; যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।
সুধিবৃন্দ,
ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। এককেন্দ্রিক ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে যথাযথ নাগরিক সেবা প্রদান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। নাগরিক সেবা নগরবাসীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আমাদের সরকার উদ্যোগ নেয়। ২০১১ সালের ২৯ নভেম্বর ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে বিলুপ্ত করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়। যার সুফল এখন নগরবাসী পাচ্ছেন।
সরকার গঠনের পর আমরা রাজধানী ঢাকার উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। আমরা ঢাকা মহানগরীর উন্নয়নে আঞ্চলিক পরিকল্পনা ও মাঝারি শহর অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। ঢাকার যানজট নিরসন, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পরিবেশদূষণ হ্রাস, পরিকল্পিত নগরায়ন, আবাসন ও অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধা প্রদানে আমরা ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। 
রাজধানীর সৌন্দর্য বর্ধন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, যানজটমুক্ত, আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব ঢাকা মহানগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান এর আওতায় ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, মেট্রোরেল, ভূগর্ভস্থ টানেল, ঢাকা শহরের চারদিকে রিংরোড ও ওয়াটারওয়ে নির্মাণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। 
ঢাকা শহরে ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজ চলছে। ইতোমধ্যে কুড়িল ফ্লাইওভার, মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার, মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোড ফ্লাইওভার, মগবাজার থেকে তেজগাঁও পর্যন্ত ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। পৃথিবীর উন্নত শহরগুলোর মত ঢাকাকে সাজাতে আমরা আরও ফ্লাইওভার নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি’র) সার্বিক উন্নয়নে সরকারি ও নিজস্ব অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন চলছে। গৃহীত প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে-
1. ডিএনসিসি’র আওতায় ৫৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে রায়েরবাজার জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন কবরস্থান উন্নয়ন প্রকল্প। 
2. ডিসিসি’র আওতায় ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বেড়ীবাঁধ থেকে মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। 
3. ৪১ (একচল্লিশ) কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মিরপুর সেনানিবাস বাইপাস রোড নির্মাণ, সিরামিক রোড উন্নয়ন ও দক্ষিণ পল্লবী এলাকার নর্দমা ও সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প কার্যক্রম চলছে। 
4. ৩৩১ (তিনশত একত্রিশ) কোটি ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঢাকা শহরের ৩টি পাইকারী কাঁচা বাজার নির্মাণ কাজ চলছে।
5. ২৪০ (দুইশত চল্লিশ) কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মিরপুর গ্রামীণ ব্যাংক হতে আগারগাঁও পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।
6. Improvement of Road Infrastructure and Beautification works around Mirpur Sher-E-Bangla National Cricket Stadium and Major Roads of Dhaka City for ICC World T-20 Bangladesh, 2014 এর জন্য  ১২৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল।  
7. ঢাকা আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-এ বরাদ্দ দেয়া হয় ১৯০ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। 
8. ক্লীন এয়ার এন্ড সাসটেইনেবল এনভায়রনমেন্ট (কেইস প্রজেক্ট) প্রকল্পে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৩১৮ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। 
9. Improvement and Construction of Roads, Drains and Footpath of Sector No- 1, 3 to 14 of Uttara Model Town, Dhaka–এর জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১১৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। 
10. Construction & Improvement of Roads, Drains & Footpath of Gulshan, Banani & Baridhara Diplomatic Areas of Dhaka North City Corporation– এর জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১৯৯ কোটি টাকা।
লেক ও শাখা নদীসমূহ হচ্ছে যে কোন শহরের প্রাণ। ঠিক মানুষের শরীরের শিরা-উপশিরার মত। কিন্তু অতীতের বিভিন্ন সময় দখলবাজিসহ নানা উপায়ে ঢাকা শহরকে মৃত নগরীতে পরিণত করা হয়। রাজধানীকে বাঁচিয়ে তুলতে ঢাকা শহরের লেকগুলো আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার কার্যক্রম গ্রহণ করি। হাতিরঝিল প্রকল্প ইট পাথরের এই নগর জীবনে মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। 
গুলশান-বনানী, বারিধারা লেক’র উন্নয়ন কাজ চলছে। ঢাকা শহরের চারপাশের নদীর দূষণ রোধে এর তলদেশের বর্জ্য অপসারণের কাজ করা হচ্ছে। মৃতপ্রায় বুড়িগঙ্গা নদীকে বাঁচাতে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। অনাগত দিনের প্রজন্মের জন্য রাজধানীকে বাসযোগ্য করে রেখে যাওয়াই হোক আমাদের অঙ্গীকার। 
সুধিবৃন্দ,

যে জাতি রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতেও পারে। বাংলাদেশ আজ আর পরনির্ভরশীল দেশ নয়। পদ্মাসেতুর মত দেশের বৃহত্তম প্রকল্প বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আমরা তা প্রমাণ করেছি। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০১৮ সালের মধ্যেই এর উদ্বোধন সম্ভব হবে। 

আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় আসে মানুষ তখনই কিছু পায়। আমাদের সরকার নিজেরা ভোগের জন্য নয়, মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এই সরকারের সময়ে মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসনসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি সূচকে আমাদের অবস্থান এখন অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে সুসংহত। 

দেশে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে বিপ্লব ঘটেছে। দেশের প্রায় শতভাগ এলাকা মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে ও থ্রী-জি প্রযুক্তির মোবাইল সেবা চালু হয়েছে। আজ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ডিজিটাল-ডিএনসিসি-এ্যাপ চালুর মধ্যে দিয়ে প্রযুক্তির জয়যাত্রায় এক নতুন মাত্রা যোগ হলো। এর মাধ্যমে নগরবাসী খুব সহজেই তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা ডিএনসিসি কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারবে। ডিএনসিসি’র এই এ্যাপ অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনগুলোও ব্যবহার করতে পারবে।

গুলশান, বনানী, বারিধারা ও নিকেতন কূটনৈতিক এলাকা। এই এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপত্তায় ডিএনসিসি, ডিএমটি এবং এই সব এলাকায় বসবাসরত সচেতন নাগরিকদের সংগঠনের সমন্বয়ে সিসিটিভি বসানো সত্যিই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। অদূর ভবিষ্যতে ঢাকা শহরের সকল এলাকা ধাপে ধাপে সিসিটিভি নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে।
সুধিবৃন্দ,

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টির পর অনেকদিন প্রশাসক দিয়ে পরিচালিত হয়। ২০১৫ সালের ২৮ শে এপ্রিল সব দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নগরবাসী তাদের মেয়র ও কাউন্সিলরদের নির্বাচিত করেন।

গত এক বছরে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন কার্যক্রম নাগরিকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। ডিএনসিসি’র রাস্তা-ঘাটে যাতে ময়লা জমে না থাকে সে জন্য ৭২টি সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ করছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ছোট-বড় ২০ হাজার বিলবোর্ড অপসারণ করেছে, ১০টি জায়গা পার্কিংমুক্ত করেছে, শহরের বিভিন্ন ফুটওভারব্রীজে ফুলের গাছ লাগাচ্ছে। শহরকে সবুজ করার জন্য ৫ লক্ষ গাছের চারা লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছে। 

রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও হিসাব বিভাগকে অটোমেশন করা হচ্ছে, অনলাইন-এ জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন হচ্ছে এবং শতভাগ ই-টেন্ডারিং চালু করা হয়েছে। ডিএনসিসি’র সকল কর্মকান্ড তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বাড়াতে হবে। একই সাথে সরকারি বরাদ্দের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডকাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে। জনপ্রতিনিধিদেরকে জনগণের আরও কাছে যেতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
সুধিবৃন্দ,

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন যাতে পূর্ণশক্তি নিয়ে কাজ করতে পারে সেজন্য আমরা এর জনবল কাঠামো অনুমোদন দিয়েছি। ঢাকা শহরের আশপাশের ইউনিয়নগুলোও যাতে আধুনিক নাগরিক সুবিধা পায় সেজন্য ১৬টি ইউনিয়ন ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতায় এনেছি। আমি আশা করি-আপনাদের সম্মিলিত চেষ্টায় ঢাকা শহর অচিরেই একটি সবুজ, পরিচ্ছন্ন, আলোকিত, নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব, উন্নত, আধুনিক নগরী হিসেবে গড়ে উঠবে।

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তুলবো। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ দাঁড়াবে উন্নত বিশ্বের কাতারে। সে লক্ষ্যে সব সেক্টরে আমরা উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি।

আসুন, সবাই মিলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সোনার বাংলা গড়ে তুলি এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নপূরণ করি। 
সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ডিএনসিসি-ডিজিটাল-এ্যাপ এবং সিসিটিভি ক্যামেরা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...

